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আমােদর সমােজ ইসলামী পিরভাষা “তাক্বদীর্”(رقـــد)-এর অর্থ গ্রহণ করা হয় ‘ভাগ্য’ বা ‘ভাগ্যিলিপ’। সাধারণভােব
প্রচিলত ধারণা হচ্েছ এই েয,আমােদর ভােলা-মন্দ সব িকছুই আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক পূর্ব হেতই িনর্ধারণ কের
রাখা হেয়েছ। এর িভত্িত হচ্েছ “ঈমােন মুফাছ্বছ্বাল্” (িবস্তািরত ঈমান) নােম ৈশশেব মুসলমানেদরেক েয বাক্যিট
মুখস্ত করােনা হয় তার অংশিবেশষ-যােত বলা হয়: ــره و شــره مــن الله تعــالیوالقــدر خ (আর ভাগ্য; এর ভােলা ও মন্দ
আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক িনর্ধািরত), যিদও েকারআন মজীেদর েকাথাওই এ বাক্যাংশিট েনই।

এ ব্যাপাের দ্িবমেতর অবকাশ েনই েয,  ঈমােনর েমৗিলক িবষয়ািদর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ িবষয়গুেলােত ও তার শাখা-
প্রশাখার ক্েষত্ের িবচারবুদ্িধর (عقــل) রায় বা েকারআন মজীেদর দলীল থাকা অপিরহার্য। িবেশষ কের েকারআন মজীদ
বা িবচারবুদ্িধর রায় নয় এমন ধ্যান-ধারণা ও িচন্তা-িবশ্বােস যিদ মুসলমানেদর মধ্েয ‘মৈতক্য’ (ইজমা‘-ـــاع (اجم
না থােক, বরং িবতর্ক থােক, তাহেল তা িকছুেতই ঈমােনর েমৗিলক িবষয়সমূহ ও তার শাখা-প্রশাখার অন্যতম বেল গণ্য
হেত পাের না।

অবশ্য েকােনা েকােনা হাদীেছ এ ধরেনর বর্ণনা রেয়েছ েয,  মানবিশশু জন্মগ্রহেণর পূর্েবই অর্থাৎ ভ্রূণ আকাের
মাতৃগর্েভ থাকাকােলই আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক েফেরশতা এেস তার ভাগ্যিলিপেত তার পুেরা ভিবষ্যত জীবেনর সব
িকছুই  িলেখ  িদেয়  যায়;  এমনিক  েস  েনককার  হেব,  নািক  গুনাহ্গার  হেব  তথা  েবেহশেত  যােব,  নািক  েদাযেখ  যােব  তা-ও
িলেখ িদেয় যায়।

এ ধরেনর হাদীছ মুসিলম উম্মাহর সকল ধারার দ্বীনী িচন্তািবদ ও িবেশষজ্ঞেদর িনকট সর্বসম্মতভােব গৃহীত নয় এবং
তা  মুতাওয়ািতর্  (প্রিতিট  স্তের  িবপুল  সংখ্যক  সূত্ের  বর্িণত)  নয়,  বরং  এগুেলা  খবের  ওয়ােহদ্  (অন্ততঃ  প্রথম
স্তের  অর্থাৎ  ছ্বাহাবীেদর  স্তের  কম  সংখ্যক  সূত্ের  বর্িণত)  হাদীছ।  আর  খবের  ওয়ােহদ্  হাদীছ  পরীক্ষা-
িনরীক্ষায়  উতের  যাওয়া  সােপক্েষ  আহ্কােমর  খুিটনািট  িনর্ধারেণ  এবং  অন্য  অেনক  জ্ঞান-িবজ্ঞানগত  িবষেয়
গ্রহণেযাগ্য  হেলও  ঈমােনর  েমৗিলক  িবষয়ািদেত  ও  এর  শাখা-প্রশাখায়  তা  গ্রহণেযাগ্য  নয়।  কারণ,  হযরত  রাসূেল
আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ইন্েতকােলর সময় তাঁর ছ্বাহাবীর সংখ্যা িছেলা লক্ষািধক। এমতাবস্থায় ঈমােনর অন্যতম েমৗিলক
গুরুত্ব  সম্পন্ন  েকােনা  িবষেয়  তাঁর  েদয়া  বক্তব্য  বা  ব্যাখ্যা-িবশ্েলষণ  মাত্র  দু’চার  জন  ছ্বাহাবীর  জানা
থাকেব, অন্যেদর জানা থাকেব না অর্থাৎ তা মুতাওয়ািতর্ পর্যােয় উত্তীর্ণ হেব না এটা অসম্ভব।

এটা সর্বজন স্বীকৃত ঐিতহািসক সত্য েয, হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ইন্েতকাল এবং ছ্িবহাহ্ িসত্তাহ্ (ছয়িট
িনর্ভুল হাদীছ্ গ্রন্থ) িহেসেব অিভিহত হাদীছগ্রন্থ সমূহ ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ সংকলেনর মধ্যবর্তী দুই
শতািধক বছর সমেয়র মধ্েয বহু িমথ্যা হাদীছ রিচত হেয়িছেলা। হাদীছ সংকলনকারী ইমামগণ অত্যন্ত সতর্কতার সােথ
পরীক্ষা-িনরীক্ষা কের িনর্বািচত হাদীেছর সংকলন করা সত্ত্েবও এ সব সংকলেন কতক জাল হাদীছ অন্তর্ভুক্ত হেয়
পড়া অসম্ভব নয়। িবেশষ কের েয  সব  হাদীেছর বক্তব্য ‘আক্বল্-এর অকাট্য রায় ও  েকারআন মজীেদর বক্তব্েযর সােথ
সাংঘর্িষক তা জাল হবার ব্যাপাের সন্েদেহর অবকাশ েনই।



অতএব,  এটা  সন্েদহাতীত  েয,  ঈমােনর  েমৗিলক  িবষয়  সমূেহর  মধ্যকার  েকােনা  িবষেয়  বা  তার  শাখা-প্রশাখায়  খবের
ওয়ােহদ্ হাদীছ গ্রহণেযাগ্য নয়। িকন্তু তা  সত্ত্েবও আমােদর সমােজ এ  ধরেনর হাদীেছর িভত্িতেত অদৃষ্টবাদেক
ঈমােনর অন্যতম েমৗিলক িবষয় বেল গণ্য কের েনয়া হেয়েছ। অবশ্য আধুিনক িশক্ষার প্রভােব অেনেকর মন-মগয েথেকই
ৈশশেব েশখােনা অদৃষ্টবািদতার এ অন্ধ িবশ্বাস উেব যায় এবং মানুেষর কর্মক্ষমতায় িবশ্বাস তার স্থান দখল কের
েনয়। তেব বর্তমান প্রজন্েমর মেন মানুেষর কর্মক্ষমতায় িবশ্বােসর িপছেন প্রধানতঃ পাশ্চাত্েযর বস্তুবােদর
প্রভাব সক্িরয় ভূিমকা পালন কের থােক। অর্থাৎ এ ক্েষত্ের আল্লাহ্ তা‘আলার অস্িতত্ব ও গুণাবলী এবং তাঁর িনকট
জবাবিদিহতা সম্পর্েক উদাসীনতা সংিমশ্িরত থােক।

অন্যিদেক যারা অদৃষ্টবােদর প্রবক্তা তােদর ৈদনন্িদন জীবেনর সাধারণ কথাবার্তা ও আচরেণ িকন্তু অদৃষ্টবােদর
প্রিতফলন  ঘেট  না।  বরং  তারা  কার্যতঃ  কর্মক্ষমতায়  িবশ্বাসী।  েকবল  ‘আক্বা’এদী  িবতর্েকর  েবলায়ই  তারা
অদৃষ্টবােদর পক্েষ যুক্িত েদখায়। এভােব আমােদর সমােজ িচন্তা ও আচরেণর মধ্েয িবরাট ৈবপরীত্য ও অসামঞ্জস্য
সৃষ্িট  হেয়েছ  যা  আমােদর  জীবেনর  সকল  ক্েষত্ের  েনিতবাচক  প্রভাব  িবস্তার  কেরেছ।  ফেল  মুসলমানেদর  কাছ  েথেক
েযখােন  আল্লাহ্  তা‘আলার  ওপর  িনর্ভরতা  সহকাের  কর্মমুখরতাই  বাঞ্ছনীয়  েসখােন  তার  পিরবর্েত  েদখা  যায়  েয,
সমােজর একিট অংশ স্থিবরতা ও হতাশায় িনমজ্িজত এবং অপর অংশিট পুেরাপুির বস্তুবাদী ধ্যানধারণা ও পার্িথবতায়
িনমজ্িজত।  এ  উভয়  ধরেনর  প্রান্িতকতা  েথেক  মুক্ত  হেয়  সিঠক  িচন্তা  ও  আচরেণ  উত্তরেণর  জন্য  মানুেষর  জীবেনর
গিতধারা িনয়ন্ত্রেণর কারক সমূহ ও েস সেবর মধ্যকার সম্পর্ক িনর্ণয় করা অপিরহার্য।

েকারআন মজীেদ “ক্বাদর্” ও “তাক্বদীর্” পিরভাষা

আেলাচনার শুরুেতই েযমন উল্েলখ করা হেয়েছ, মুসিলম সমােজর েবশীর ভাগ অংেশই ৈশশব কােলই “ঈমােন মুফাছ্বছ্বাল্”
(িবস্তািরত ঈমান) নামক বাক্েয ‘ভাগ্েযর’ ভােলা-মন্েদর কথা িশক্ষা েদয়া হয়। উল্িলিখত বাক্েয ‘ভাগ্য’ বুঝাবার
জন্য القـــدر (আল্-ক্বাদর্) পিরভাষা ব্যবহৃত হেয়েছ। অন্যিদেক সাধারণভােব ‘ভাগ্যিলিপ’ বুঝাবার জন্য رقـــد
(তাক্বদীর্) পিরভাষা ব্যবহার করা হয়। তাই আমরা আেলাচনার শুরুেতই েদখেত চাই েয, েকারআন মজীেদ এ পিরভাষা দুিট
‘ভাগ্যিলিপ’ বা ‘ভাগ্যিনর্ধারণ’ অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ িকনা। এ ব্যাপাের অনুসন্ধান েথেক েয জবাব পাওয়া যায় তা
না-বাচক।

“ক্বাদর্”  শব্দিট  একিট  ক্িরয়ািবেশষ্য।  এ  শব্দিট  এবং  এ  েথেক  িনষ্পন্ন  শব্দাবলী  (ক্িরয়াপদ,  িবেশষ্য  ও
িবেশষণ) েকারআন মজীেদ েমাট একশ’ বত্িরশ বার ব্যবহৃত হেয়েছ। সংশ্িলষ্ট সবগুেলা শব্দ ও তার ব্যবহার সম্পর্েক
আেলাচনা  করেত  েগেল  আেলাচনা  খুবই  দীর্ঘািয়ত  হেব।  তাই  আমরা  এখােন  অত্যন্ত  সংক্েষেপ  িবষয়িটর  ওপর  আেলাকপাত
করেবা।

েকারআন মজীেদ “ক্বাদর্” শব্দিট ও তা েথেক সরাসির িনষ্পন্ন পদসমূহ ‘শক্িত’, ‘মর্যাদা ও মূল্যায়ন’, ‘পিরমাপ করণ’,
‘যথাযথভােব িনর্ধারণ’ ইত্যািদ অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ। স্বয়ং “আল্-ক্বাদর্” শব্দিট েকারআন মজীেদর সূরাহ্ আল্-
ক্বাদর্-এ  িতন  বার  উল্িলিখত  হেয়েছ।  এ  সূরায়  শব্দিট  িতন  বারই  “লাইলাতুল্  ক্বাদর্”  পিরভাষার  অংশ  িহেসেব
ব্যবহৃত হেয়েছ যার অর্থ ‘মিহমান্িবত রজনী’।

এ  ছাড়া  িতনিট  সূরায়  আল্লাহ্  তা‘আলা  প্রসঙ্েগ  “ক্বাদর্”  শব্দিট  এবং  এতদসহ  এ  শব্দ  েথেক  িনষ্পন্ন  একিট



ক্িরয়াপদ  ব্যবহৃত  হেয়েছ।  এরশাদ  হেয়েছ  :

وَمَا قَدَروُا اللـهَ حَق قَدْرهِِ

“আর তারা আল্লাহেক তাঁর যেথাপযুক্ত মূল্যায়েন মূল্যায়ন কের িন।” (সূরাহ্ আল্-আন্‘আাম্: ৯১; আল্-হাজ্জ: ৭৪;
আয্-যুমার্: ৬৭)

এছাড়া আেরা একিট আয়ােত “ক্বাদর্ শব্দিট ব্যবহৃত হেয়েছ। এরশাদ হেয়েছ:

إنِ اللهَ بَالغُِ أمَْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لكُِل شَيْءٍ قَدْراً

“অবশ্যই  আল্লাহ্  তার  (তাক্ব্ওয়া  অবলম্বনকারীর)  কাজেক  পূর্ণতায়  উপনীতকারী;  বস্তুতঃ  আল্লাহ্  প্রিতিট
িজিনেসর  জন্যই  “ক্বাদর্”  ৈতরী  কের  েরেখেছন।”  (সূরাহ্  আত্ব্-ত্বালাক্ব:  ৩)

এই  েশেষাক্ত  আয়াত  েথেক  সুস্পষ্ট  েয,  এখােন  আল্লাহ্  তা‘আলা  “ক্বাদর্”  শব্দিটেক  ‘মূল্যায়ন’  অর্েথ  ব্যবহার
কেরেছন। িতিন প্রিতিট িজিনেসরই মূল্যায়ন িনর্ধারণ কের েরেখেছন িবধায়ই মুত্তাক্বীর কাজেক পূর্ণতায় উপনীত
কের েদেবন।

েদখা যাচ্েছ েয, েকারআন মজীেদ “ক্বাদর্” ক্িরয়ািবেশষ্য (مصـــــدر)িট েকাথাওই মানুেষর ভাগ্যিনর্ধারণ অর্েথ
ব্যবহৃত হয় িন। অনুরূপভােব এ ক্িরয়ািবেশষ্য েথেক িনষ্পন্ন ক্িরয়াপদগুেলাও ভাগ্যিনর্ধারণ অর্েথ ব্যবহৃত
হয়  িন।  বরং  ক্িরয়াপদগুেলা  ‘মূল্যায়ন  করা’,  ‘পিরমাপ  করা’  (পিরমাণ  মেতা  প্রদান),  ‘সক্ষম  হওয়া’  ইত্যািদ  অর্েথ
ব্যবহৃত হেয়েছ। উদাহরণ স্বরূপ, এরশাদ হেয়েছ:

اللهُ يَبْسُطُ الرزْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

“আল্লাহ্ যার জন্য চান িরয্ক্ব প্রশস্ত কের েদন এবং পিরমাপ কের (বা তার পিরমাণ িনর্ধারণ কের) েদন।” (সূরাহ্
আর্-রাদ্: ২৬) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা যােক চান তার প্রাপ্েযর েচেয়ও তােক েবশী িরয্ক্ব প্রদান কেরন এবং েস
েবশী পিরমাণটা সুিনর্িদষ্ট কের েদন। অবশ্য অেনক মুফাসিসেরর মেত, এখােন يقدر (পিরমাপ কের েদন) কথািট যােদরেক
িরয্ক্ব  প্রশস্ত  কের  েদন  তােদর  ব্যতীত  অন্যেদর  সােথ  সম্পর্িকত  এবং  এ  কথািটর  মােন  হচ্েছ  েস  প্রকৃতই  যা
পাবার হক্ব্দার তােক তা-ই প্রদান কেরন অর্থাৎ তার েচষ্টা-সাধনা অনুযায়ী ও  প্রাকৃিতক কার্যকারেণর আওতায়
তার যা প্রাপ্য িতিন তােক তা-ই প্রদান কেরন, েবশী েদন না।

অেনেক এই েশেষাক্ত আয়ােত উল্িলিখত يقــــــدر ক্িরয়াপেদর অর্থ কেরন ‘কিমেয় েদন’। িকন্তু এ ক্িরয়াপদ েথেক এরূপ
অর্থ গ্রহণ করার েকােনা আিভধািনক বা ব্যাকরণগত িভত্িত েনই। এরপরও, এমনিক যুক্িতর খািতের যিদ এ অর্থেক সিঠক
বেল  েমেন  েনয়া  হয়,  তাহেলও  এ  েথেক  এ  ক্িরয়াপেদর  মূল  অর্থাৎ  ক্িরয়ািবেশষ্য  “ক্বাদর্”  শব্দ  েথেক  ‘ভাগ্য
িনর্ধারণ’ অর্থ গ্রহেণর সুেযাগ েনই। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা যােক চান তার িরয্ক্ব বৃদ্িধ কের েদন এবং যােক চান
তার  িরয্ক্ব  কিমেয়  েদন-এ  কথার  মােন  এ  নয়  েয,  িতিন  মানুষেক  সৃষ্িটর  সময়  তার  ভাগ্েয  সুিনর্িদষ্ট  পিরমাণ
িরয্ক্ব্ িলেখ িদেয়েছন। কারণ,  পরম  জ্ঞানী আল্লাহ্ তা‘আলা যিদ আেগই েকােনা িকছু িনর্ধারণ কের িদেয় থােকন,



েতা পের তা বৃদ্িধ বা হ্রাস করার েকােনা কারণই েনই। কারণ, স্বীয় িনর্ধািরত পিরকল্পনায় পরবর্তীেত পিরবর্তন
সাধন অসম্পূর্ণ জ্ঞােনর অিধকারী সত্তার কাজ-যার িসদ্ধান্ত গ্রহেণ ত্রুিট িছেলা িবধায়ই েস পরবর্তীেত তােত
পিরবর্তন সাধন কের তা কার্যকর কের। আল্লাহ্ তা‘আলা তােক তার প্রাপ্য হেত বািড়েয় বা কিমেয় েদন-এর মােন হচ্েছ
তার মূল প্রাপ্য স্বয়ং আল্লাহ্ িনর্ধারণ কের েদন িন, বরং তার েচষ্টাসাধনা ও প্রাকৃিতক কার্যকারেণর ফেলই তা
িনর্ধািরত হেয়িছেলা, িকন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা তােক প্রাপ্েযর েচেয় েবশী বা কম েদয়ােতই তার বা সমষ্িটর কল্যাণ
েদখেত েপেয়েছন বেলই দয়া কের তােক প্রাপ্েযর েচেয় েবশী বা কম িদেয়েছন।

অনুরূপভােব “ক্বাদর্” ক্িরয়ািবেশষ্য েথেক িনষ্পন্ন অপর একিট শব্দ (এিটও ক্িরয়ািবেশষ্য) হচ্েছ رــــــــد ق
(তাক্বদীর্)-েয  শব্দিটেক  ক্িরয়ািবেশষ্য  িহেসেব  নয়,  বরং  সাধারণ  িবেশষ্য  িহেসেব  মানুেষর  ‘ভাগ্য’  বা
‘ভাগ্যিলিপ’ অর্েথ ব্যবহার করা হয়। িকন্তু েকারআন মজীেদ েকাথাওই এ শব্দিট এ অর্েথ ব্যবহৃত হয় িন। েযমন, এ
শব্দিট িনম্েনাক্ত আয়ােত প্রাকৃিতক িবধান অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ:

مْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلكَِ َقْدِرُ الْعَزِزِ الْعَليِمِ لَ سَكَنًا وَالشْوَجَعَلَ الل

“আর  িতিন  (আল্লাহ্)  রাত্িরেক  আরামদায়ক  এবং  সূর্য  ও  চন্দ্রেক  িহসাব  স্বরূপ  (বর্ষ  ও  িতিথ  গণনায়  সহায়ক)
বািনেয়েছন। এ হচ্েছ মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর িনর্ধারণ (তাঁর িনর্ধািরত প্রাকৃিতক িবধান)।” (সূরাহ্ আল্-
আন্‘আাম্: ৯৬)

অন্যত্র এরশাদ হেয়েছ:

روُهَا َقْدِراً ةٍ قَد رَ مِنْ فِضِقَوَار

“তারা  েরৗপ্যপাত্রেক  (তােত  রক্িষত/  প্রদত্ত  পানীয়েক)  পিরমাণ  করেব  (পূর্ণ  করেব)  িঠক  পিরমাণ  করার  মেতাই
(অর্থাৎ  িঠক  মেতা  পূর্ণ  করেব;  কমও  হেব  না,  উপেচও  পড়ব  না)।”  (সূরাহ্  আদ্-দাহর্:  ১৬)

আেরা এরশাদ হেয়েছ:

رهَُ َقْدِراً شَيْءٍ فَقَد وَخَلَقَ كُل

“আর  িতিন  প্রিতিট  িজিনসেক  সৃষ্িট  কেরেছন  এবং  তার  পিরমাণ  (িনর্ধারণ)  কের  িদেয়েছন  িঠক  পিরমাণ  করার  মেতাই
(অর্থাৎ যথাযথভােব)।” (সূরাহ্ আল্-ফুরক্বান্: ২) িনঃসন্েদেহ এখােন পিরমাণ িনর্ধারণ বলেত প্রিতিট িজিনেসর
গঠন-উপাদান সমূহ ও তার অনুপাত বুঝােনা হেয়েছ।

আল্লাহ্ তা‘আলা আেরা এরশাদ কেরন:

رْناَهُ مَنَازلَِ وَالْقَمَرَ قَد

“আর আিম চন্দ্েরর জন্য মনিযল সমূহ (চন্দ্রকলা বা িতিথ সমূহ) িনর্ধারণ কের িদেয়িছ।” (সূরাহ্ ইয়া-সীন্: ৩৯)



অন্যত্র এরশাদ হেয়েছ:

مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ وَأنَْزلَْنَا مِنَ الس

“আর আমরা আসমান েথেক পািন বর্ষণ কেরিছ পিরমাণ মেতা।” (সূরাহ্ আল্-মু’িমনূন: ১৮)

উপেরাক্ত  পাঁচিট  আয়ােতর  সবগুেলােতই  জড়বস্তু  সম্পর্েক  কথা  বলা  হেয়েছ,  মানুষ  বা  অন্য  েকােনা  প্রাণশীল
সৃষ্িটর ভাগ্য িনর্ধারণ সম্পর্েক কথা বলা হয় িন। তেব ‘িতিন প্রিতিট িজিনসেক সৃষ্িট কেরেছন’ (خلق کل شیء)
বলেত  যিদ  মানুষ  সহ  প্রাণশীল  সৃষ্িটেদরেকও  অন্তর্ভুক্ত  বেল  গণ্য  করা  হয়  েস  ক্েষত্েরও  পিরমাণ  িনর্ধারেণর
মােন  হেব  িবিভন্ন  প্রাণীর  গঠন-উপাদান  ও  েস  সেবর  অনুপাত  িনর্ধারণ  কের  েদয়া;  প্রিতিট  প্রাণীপ্রজািতর
প্রিতিট  সদস্েযর  সারা  জীবেনর  সব  িকছু  িনর্ধারণ  কের  েদয়া  নয়।

“ক্বাদর্” ক্িরয়ািবেশষ্য েথেক িনষ্পন্ন শব্দাবলী সম্বিলত েকারআন মজীেদর সবগুেলা আয়াত িনেয় আেলাচনা করেলও
েকাথাওই এটা পাওয়া যােব না েয, “মানব প্রজািতেক সৃষ্িটর পূর্েব বা সৃষ্িটর সমসমেয় তার ‘ভাগ্যিলিপ’ বা ‘ভাগ্য
িনর্ধারণ’ অর্েথ “ক্বাদর্” বা “তাক্বদীর্” অথবা এর েকােনািট েথেক িনষ্পন্ন ক্িরয়াপদ ব্যবহৃত হেয়েছ। েতমিন
আল্লাহ্  তা‘আলা  প্রিত  মুহূর্েত  প্রিতিট  মানুেষর  প্রিতিট  কাজ  সম্পাদন  কেরন  বা  তার  দ্বারা  সম্পাদন  কিরেয়
েনন-এ অর্েথও উপেরাক্ত শব্দ বা তা েথেক িনষ্পন্ন শব্দাবলীর েকােনািট ব্যবহৃত হয় িন।

অদৃষ্টবােদর প্রকারেভদ

অদৃষ্টবােদ  িবশ্বাস  েকবল  মুসলমানেদর  মধ্েযই  প্রচিলত  নয়,  অমুসলমানেদর  মধ্েযও  প্রচিলত  আেছ।  িবিভন্ন
িচন্তাধারা  ও  মেতর  অনুসারীেদর  অদৃষ্টবাদী  িচন্তা  ও  িবশ্বােসর  মধ্েয  িবিভন্নতা  রেয়েছ।  তেব  মুসলমানেদর
মধ্েয  প্রচিলত  অদৃষ্টবাদী  িচন্তা  ও  িবশ্বাসেক  সংক্েষেপ  চার  প্রকরেণ  িবন্যস্ত  করা  েযেত  পাের।

এক ধরেনর অদৃষ্টবাদী িচন্তা ও িবশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ্ তা‘আলা সৃষ্িটকর্েমর সূচনার পূর্েবই িনর্ধারণ কের
েরেখেছন অনন্ত কাল পর্যন্ত এ িবশ্বেলােক কী কী ঘটনা সংঘিটত হেব এবং মানুষ সহ প্রাণীকুেলর প্রত্েযেক কী কী
করেব; েকােনা ক্ষুদ্রািতক্ষুদ্র ঘটনা এবং েকােনা প্রাণশীল সৃষ্িটর ক্ষুদ্রািতক্ষুদ্র কর্মও এর বাইের নয়।

দ্িবতীয়  প্রকােরর  অদৃষ্টবাদ  অনুযায়ী  আল্লাহ্  তা‘আলা  প্রিত  মুহূর্েতর  েছােটা-বড়  প্রিতিট  ঘটনাই  সরাসির
সংঘিটত  করাচ্েছন  এবং  িতিন  যখন  যা  িকছু  ইচ্ছা  করেছন  তখন  তা-ই  সংঘিটত  হচ্েছ।

তৃতীয় ধরেনর অদৃষ্টবাদ অনুযায়ী আল্লাহ্ তা‘আলা মােঝ মােঝ সৃষ্িটকুেলর ভাগ্য িনর্ধারণ কের েদন। েযমন: প্রিত
বছর শেব বরােতর রােত িতিন প্রত্েযেকর জন্য তার পরবর্তী এক বছেরর ভাগ্য িনর্ধারণ কের েদন যা পরবর্তী শেব কদর
েথেক কার্যকর করা হয়। এটা অেনকটা বার্িষক রাষ্ট্রীয় বােজেটর ন্যায়।

চতুর্থ  ধরেনর  অদৃষ্টবাদ  অনুযায়ী,  প্রিতিট  প্রাণী,  িবেশষতঃ  মানুষ  মাতৃগর্েভ  আসার  কেয়ক  িদন  পর  প্রাথিমক
ভ্রূণ থাকাকােল আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক তার আয়ু, েসৗভাগ্য-দুর্ভাগ্য ও েবেহশতী বা েদাযখী হওয়া সহ তার
ভিবষ্যত সারা জীবেনর সকল কাজকর্ম ও অবস্থা িলিপবদ্ধ কের েদয়া হয়-যার িকছুেতই অন্যথা হয় না।



িকন্তু এ চার ধরেনর অদৃষ্টবােদর মধ্েয পারস্পিরক ৈবপরীত্য থাকেলও িবস্মেয়র ব্যাপার হেলা এই েয,  অিধকাংশ
মুসলমানই  একই  সােথ  এ  চার  ধরেনর  িবশ্বাস  েপাষেণরই  দাবী  কের  থােক।  তারা  এ  ব্যাপাের  সেচতন  নয়  েয,  তােদর
িবশ্বােসর  মধ্েয  স্বিবেরািধতা  রেয়েছ  এবং  একই  সােথ  তােদর  আচরণ  ও  দাবীকৃত  এ  সবগুেলা  িবশ্বােসর  মধ্েযও
পারস্পিরক  ৈবপরীত্য  রেয়েছ।  তেব  িবিভন্ন  ধরেনর  অদৃষ্টবােদর  মধ্েয  েয  িবষয়িট  অিভন্ন  তা  হচ্েছ  মানুেষর
স্বাধীন  ইচ্ছাশক্িত  ও  কর্মক্ষমতায়  িবশ্বাসহীনতা।

উপেরাক্ত  সবগুেলা  অদৃষ্টবাদী  িবশ্বাস  অনুযায়ীই  যা  িকছু  হচ্েছ  তার  সবই  স্বয়ং  আল্লাহ্  তা‘আলা  করেছন  বা
করাচ্েছন;  মানুষ  িনিমত্েতর  ভাগী  মাত্র।  মানুষ  িনেজ  িকছুই  কের  না  এবং  করার  ক্ষমতাও  রােখ  না;  তােক  িদেয়
করােনা  হয়।  তােক  িদেয়  যা  করােনা  হয়  েস  তা-ই  কের;  েস  তা-ই  করেত  বাধ্য।

অদৃষ্টবাদীেদর  মেত,  এমনিক  েক  েবেহশেত  যােব  ও  েক  েদাযেখ  যােব  তা-ও  আল্লাহ্  তা‘আলা  সৃষ্িটকর্েমর  সূচনার
পূর্েব  অথবা  প্রাণীর  ভ্রূেণর  প্রাথিমক  অবস্থায়  িনর্ধারণ  কের  েরেখেছন।  আবার  এ  ধরেনর  িবশ্বাসও  আেছ  েয,
পূর্বিনর্ধারণ  বা  কর্মফল  বলেত  িকছু  েনই,  বরং  িতিন  তাঁর  িনঃশর্ত  অিধকােরর  বেদৗলেত  যােক  ইচ্ছা  েবেহশেত
েনেবন,  যােক  ইচ্ছা  েদাযেখ  িনক্েষপ  করেবন।

আবার কতক অদৃষ্টবাদীর মেত, িবষয়িট এমন নয় েয, েয ব্যক্িত ভােলা কাজ করেব আল্লাহ্ তা‘আলা তােক েদাযেখ েনেবন
এবং  েয  মন্দ  কাজ  করেব  িতিন  তােক  েবেহশেত  েনেবন,  বরং  িতিন  যােক  েবেহশেত  িনেত  চান  তােক  ভােলা  কােজর  তথা
েবেহশেত  যাবার  উপেযাগী  কােজর  সুেযাগ  েদন  এবং  যােক  িতিন  েদাযেখ  িনেত  চান  েস  মন্দ  কাজ  তথা  েদাযেখ  যাবার
উপেযাগী কােজর সুেযাগ পায়।

মানুেষর  স্বাধীন  ইচ্ছাশক্িত  একিট  অনস্বীকার্য  সর্বজনস্বীকৃত  িবষয়।  িকন্তু  এ  সম্বন্েধ  অদৃষ্টবাদীেদর
বক্তব্য  এই  েয,  আল্লাহ্  তা‘আলা  যােক  িদেয়  ভােলা  কাজ  করাবার  ইচ্ছা  কেরন  বা  যার  জন্য  তার  সৃষ্িটর  পূর্েবই
ভােলা কাজ িনর্ধারণ কের েরেখেছন েস-ই ভােলা কােজর ইচ্ছা করেব এবং স্েবচ্ছায় ভােলা কাজ করেব, অন্যিদেক িতিন
যােক িদেয় মন্দ কাজ করাবার ইচ্ছা কেরন বা যার জন্য তার সৃষ্িটর পূর্েবই মন্দ কাজ িনর্ধারণ কের েরেখেছন েস
অবশ্যই  মন্দ  কােজর  ইচ্ছা  করেব  এবং  স্েবচ্ছায়  মন্দ  কাজ  সম্পাদন  করেব।  অর্থাৎ  তােদর  মেত,  আল্লাহ্  তা‘আলা
মানুষেক িদেয় ভােলা কাজ ও মন্দ কাজ তথা েবেহশেত যাবার উপেযাগী কাজ ও েদাযেখ যাবার উপেযাগী কাজ কিরেয় েনন।
অতএব, তােদর মত েমেন িনেল এটাই েমেন িনেত হয় েয, মানুষ েয িশরক্ কের, যুলুম-অত্যাচার কের, চুির-ডাকািত কের,
এমনিক ব্যিভচাের িলপ্ত হয়, এ সব কাজ আল্লাহ্ই মানুষেক িদেয় কিরেয় েনন। (সুব্হানাল্লােহ ‘আম্মা ইয়ােছফূন্-
তারা আল্লাহর ওপর েয ৈবিশষ্ট্য আেরাপ করেছ তা েথেক িতিন পরম প্রমুক্ত।)

ইিতপূর্েব  েযমন  আভাস  েদয়া  হেয়েছ,  অদৃষ্টবাদীেদর  কতেকর  মধ্েয  এ  ধরেনর  িবশ্বাসও  প্রচিলত  আেছ  েয,  আল্লাহ্
তা‘আলা েযেহতু যা ইচ্ছা তা-ই কেরন এবং যা ইচ্ছা তা-ই করার িনরঙ্কুশ অিধকার রােখন েসেহতু িতিন তাঁর ক্ষমতা ও
অিধকার প্রমাণ করার জন্েয েশষ িবচােরর িদেন কতক েনককার েলাকেক েদাযেখ িনক্েষপ করেবন এবং কতক পাপী েলাকেক
েবেহশেত পাঠােবন।

বস্তুতঃ  অদৃষ্টবাদীেদর  এসব  িবশ্বাস  হচ্েছ  িভত্িতহীন  অন্ধ  িবশ্বাস-যা  সুস্থ  িবচারবুদ্িধর  অকাট্য  রায়  ও
েকারআন মজীেদর সুস্পষ্ট েঘাষণার পিরপন্থী।



অদৃষ্টবাদী িচন্তাধারার ঐিতহািসক প্েরক্ষাপট

স্বাভািবকভােবই মানুেষর িবচারবুদ্িধ যা অনুভব ও  লক্ষ্য কের তা হচ্েছ এই েয,  েস ইচ্ছাশক্িত ও  কর্মশক্িতর
অিধকারী একিট স্বাধীন প্রাণী। যিদও েস পুেরাপুির স্বাধীন নয়; তার কর্েমর স্বাধীনতা বহু পার্িথব ও অপার্িথব
উপাদােনর  দ্বারা  বহুলাংেশ  িনয়ন্ত্িরত  ও  সীমাবদ্ধ,  তেব  েস  স্বাধীনতািবহীন  যন্ত্রতুল্য  নয়।  িকন্তু
মানবজািতর  ইিতহােস  সব  সময়ই  যােলম-েশাষক  ও  স্ৈবরাচারী  শ্েরণী  সাধারণ  মানুষেক  তােদর  অিধকার  আদােয়র
প্রেচষ্টা  েথেক  িবরত  রাখার  জন্য  অদৃষ্টবাদী  িচন্তাধারা  ও  ধ্যানধারণা  প্রচার  কেরেছ  যা  তারা  িনেজরাই
িবশ্বাস  করেতা  না।

তারা িনেজরা িকন্তু মানুেষর স্বাধীন ইচ্ছাশক্িত ও কর্মক্ষমতায় িবশ্বাস করেতা। এ কারেণ তারা কখেনাই হাত-পা
েছেড় িদেয় বেস থাকেতা না। বরং তারা সব সময়ই অত্যন্ত কর্মতৎপর থাকেতা। িনেজেদর ৈবধ-অৈবধ স্বার্থ হািসল ও
সংরক্ষণ, অন্যেদর ৈবধ অিধকােরর িবনাশ সাধন এবং অন্যায় িবেরাধী েয েকােনা েচষ্টা-সংগ্রামেক প্রিতেরােধ, বরং
টুিট িটেপ হত্যা করার কােজ তারা খুবই সক্িরয় থাকেতা। তেব মানুেষর স্বাধীন ইচ্ছাশক্িত ও কর্মক্ষমতায় তােদর
েস  িবশ্বাস  িছেলা  সৃষ্িটকর্তার  িনকট  জবাবিদিহতার  অনুভূিত  শূন্য।  এমনিক  তােদর  অিধকাংশই  িছেলা  এক  ও
অদ্িবতীয় সৃষ্িটকর্তার অস্িতত্ব ও পরকালীন জীবন সম্বন্েধ উদাসীন। অর্থাৎ আেদৗ েকােনা সৃষ্িটকর্তা আেছন িক
েনই; থাকেল এক, নািক একািধক-েকানিট হওয়া সম্ভব এবং মৃত্যুর পের অন্য েকােনা জীবন আেছ িক েনই, থাকেল েস জীবেন
বর্তমান  জীবেনর  জন্য  জবাবিদিহ  করেত  হেব  িকনা-এ  সম্বন্েধ  িচন্তা-ভাবনা  ও  িবচার-িবশ্েলষণ  করেত  এবং
িবচারবুদ্িধ  (‘আক্বল্)-এর  আেলােক  েকােনা  চূড়ান্ত  ফয়সালায়  উপনীত  হেত  তারা  েমােটই  প্রস্তুত  িছেলা  না।

অবশ্য  তােদর  পক্েষ  অিতপ্রাকৃিতক  শক্িতর  অস্িতত্ব  পুেরাপুির  অস্বীকার  করা  বা  মানুষেক  তা  অস্বীকার  করেত
বাধ্য  করােনা  সম্ভব  িছেলা  না।  তাছাড়া  সাধারণ  মানুষেক  অদৃষ্টবােদ  িবশ্বাসী  কের  েতালা  তােদর  কােয়মী
স্বার্েথর  জন্য  অপিরহার্য  িছেলা  এবং  অিতপ্রাকৃিতক  শক্িতর  অস্িতত্েবর  অস্বীকৃিত  জনসাধারণেক  অদৃষ্টবােদ
িবশ্বাসী  রাখার  জন্য  অনুকূল  হেতা  না।  তাই  তারা  (শাসকেগাষ্ঠী-যারা  ধনসম্পেদরও  একচ্ছত্র  মািলক  িছেলা)
স্বার্থান্েবষী  দুিনয়াপূজারী  যাজক-পুেরািহতেদর  সহায়তায়  কল্িপত  েদবেদবীর  অস্িতত্ব  প্রচার  কের  এবং
তােদরেকই  মানুেষর  ভাগ্যিনয়ন্তা  বেল  দাবী  কের।

তােদর প্রচািরত এ ধরেনর িচন্তা-িবশ্বােস আিদ স্রষ্টার িবষয়িট হয় অনুপস্িথত থাকেতা, নয়েতা তাঁর অস্িতত্ব
স্বীকার কের হেলও মানুেষর ভাগ্য িনয়ন্ত্রেণর সর্বময় ক্ষমতা তাঁর জন্য কল্িপত সন্তান-সন্তিতরূপ েদব-েদবীর
বেল দাবী করা হেতা। অন্যিদেক শাসকেগাষ্ঠী প্রায়শঃই িনেজেদরেক তােদর কল্িপত তথাকিথত মহাশক্িতধর েকােনা না
েকােনা েদবেদবীর বংশধর বেল দাবী করেতা এবং আত্মিবক্িরত যাজক-পুেরািহতরা তােদর এ দাবীেক সত্য বেল প্রচার
করেতা।  তারা  দাবী  করেতা  েয,  েদব-েদবীেদর  অনুগ্রেহই  তােদর  বংশধর  শাসকেগাষ্ঠী  শক্িত-ক্ষমতা  ও  ধনসম্পেদর
অিধকারী  হেয়েছ  এবং  েদব-েদবীেদর  ইচ্ছায়ই  সাধারণ  মানুষ  তােদর  অধীনস্থ  দাস  ও  প্রজা  হেয়  জন্মগ্রহণ  কেরেছ।
অতএব, এটাই তােদর ভাগ্যিলিপ; এর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ করেল েদব-েদবীেদর আক্েরােশর িশকার হেয় তারা ধ্বংস হেয়
যােব।

শাসকেগাষ্ঠী  স্বয়ং  অদৃষ্টবােদ  িবশ্বাস  করেতা  না  বেলই  স্বীয়  শক্িত-ক্ষমতা  রক্ষা  ও  সম্প্রসারেণর  জন্য



ভাগ্েযর  বা  কল্িপত  েদব-েদবীর  অেলৗিকক  ক্ষমতার  ওপর  িনর্ভর  কের  বেস  থাকেতা  না,  বরং  িনেজরা  সক্িরয়  ভূিমকা
পালন  করেতা।  তারা  প্রিতপক্েষর  িবরুদ্েধ  যুদ্ধ  কের  তােদর  রাজত্ব  দখল  করার  বা  তােদর  আক্রমণ  েথেক  স্বীয়
রাজত্ব  রক্ষা  করার  েচষ্টা  করেতা।  িকন্তু  সাধারণ  মানুষেক  েবাকা  বািনেয়  তােদর  ওপর  িনর্িবঘ্েন  শাসনকার্য
চালাবার লক্ষ্েয তারা িবিভন্ন শাসকেগাষ্ঠীেক িবিভন্ন েদব-েদবীর বংশধর বেল এবং স্বীয় কুলেদবতােক অন্যান্য
শাসকেগাষ্ঠীর কুলেদবতার েচেয় অিধকতর শক্িতশালী বেল দাবী করেতা। আর যুদ্েধ িবজয়ী পক্ষ সাধারণ জনগণেক এটাই
িবশ্বাস করােতা েয, তােদর কুলেদবতা অিধকতর শক্িতশালী িবধায়ই তারা িবজয়ী হেত েপেরেছ।

এর পাশাপািশ নাস্িতক েলােকরা মানুষেক িনরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্িত ও স্বাধীন কর্মক্ষমতার অিধকারী বেল দাবী করেতা।
িকন্তু  সৃষ্িটকর্তা  ও  পরকালীন  জীবেনর  অস্িতত্েব  অিবশ্বােসর  কারেণ  তােদর  এ  িচন্তাধারার  পিরণিত  জীবনেক
উদ্েদশ্যহীন  ও  অর্থহীন  গণ্যকরণ  এবং  হতাশাবাদ  ছাড়া  আর  িকছুই  িছেলা  না  এবং  নয়।

িকন্তু যুেগ যুেগ নবী-রাসূলগণ (‘আঃ) আিবর্ভূত হেয় এ উভয় প্রান্িতক মেতর অসারতা তুেল ধেরন এবং মানুেষর সামেন
এ  ব্যাপাের  ভারসাম্যপূর্ণ  সিঠক  ধারণা  উপস্থাপন  কেরন-যা  সুস্থ  িবচারবুদ্িধর  কােছও  গ্রহণেযাগ্য।  তাঁরা
মানুষেক  িনয়িতর  হােতর  অসহায়  পুতুল  বেল  গণ্য  কেরন  িন,  বরং  স্বাধীন  ইচ্ছাশক্িত  ও  স্বাধীন  কর্মক্ষমতার
অিধকারী বেল গণ্য কেরেছন এবং তােদরেক সিঠক িসদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিঠক কর্ম সম্পাদেনর জন্য আহবান জািনেয়েছন।
তাঁরা  েলাকেদরেক  সতর্ক  কের  িদেয়েছন  েয,  (েযেহতু  তারা  স্বাধীন  ইচ্ছাশক্িত  ও  কর্ম  সম্পাদেনর  এখিতয়ােরর
অিধকারী  েসেহতু)  তােদরেক  স্বীয়  িচন্তা,  কথা  ও  আচরেণর  িহসাব  িদেত  হেব।

তেব নবী-রাসূলগণ (আঃ) েসই সােথ তােদরেক এ-ও জািনেয় িদেয়েছন েয, মানুষ ও িবশ্বজগেতর সৃষ্িটকর্তা তাঁর সৃষ্ট
মানুষ ও এ িবশ্বজগেতর ব্যাপাের উদাসীন নন। িতিন এ সব িকছুেক অর্থহীনভােব েখলাচ্ছেল সৃষ্িট কেরন িন। তাই
িতিন সব িকছুর প্রিত এমনভােব দৃষ্িট রাখেছন যােত তাঁর সৃষ্িটর লক্ষ্য অবশ্যই বাস্তবািয়ত হয়; মানুষ বা অন্য
েকােনা  সৃষ্িট  স্বীয়  স্বাধীন  ইচ্ছাশক্িত  ও  কর্েমর  এখিতয়ােরর  অপব্যবহার  কের  সৃষ্িটর  লক্ষ্য  বাস্তবায়ন
ব্যাহত করেত উদ্যত হেল িকছুেতই িতিন তােদরেক েস সুেযাগ েদেবন না। একইভােব িতিন ব্যক্িতমানুষেদর ব্যাপােরও
অমেনােযাগী নন।

 


